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প্রথম পর্ব

ইসলাম একিট পিরপূর্ণ এবং সামগ্িরক জীবন িবধান িহেসেব ইেতামধ্েযই িবশ্ববাসীর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরেছ। িবেশষ
কের জ্ঞানী গুণী িবেশষজ্ঞগণ মহান এই ধর্ম িনেয় পড়ােলখা করেত িগেয় এই ধর্েমর প্রকৃত িশক্ষা ও স্বরূেপর সােথ
পিরিচত  হবার  সুেযাগ  পান।  যার  ফেল  শত্রুেদর  তাবৎ  ষড়যন্ত্র  সত্ত্েবও  িবশ্বব্যাপী  ইসলােমর  িবকাশ  ব্যাপক
বৃদ্িধ  েপেয়েছ।  আসেল  ইসলােমর  নীিতমালা  এবং  িশক্ষাগুেলা  জুলুম  অত্যাচার  িনপীড়েনর  িবেরাধী  হবার  কারেণ
িবশ্েবর  বলদর্পী  শক্িতগুেলার  স্বার্েথর  পেথ  তা  মারাত্মক  অন্তরায়।  যার  ফেল  আিধপত্যবাদী  শক্িতগুেলা
ইসলােমর  প্রকৃত  স্বরূপ  এবং  তার  িবকােশর  পেথ  প্রিতবন্ধকতা  সৃষ্িট  করার  জন্েয  তােদর  সর্বপ্রকার  সামর্থ  ও

শক্িতেক কােজ লাগাচ্েছ। আমরা তাই এই আসের ইসলােমর প্রকৃত স্বরূপ ও িবিভন্ন িদক তুেল ধরার েচষ্টা করেবা।
সূচনালগ্ন েথেকই ইসলাম শত্রুতার মুেখ পেড়িছল। আজও েসই শত্রুতা অব্যাহত আেছ। তেব বর্তমােন পশ্িচমা বলদর্পী
শক্িতগুেলা  ইসলােমর  িবরুদ্েধ  শত্রুতার  নতুন  েকৗশল  অবলম্বন  কেরেছ।  তারা  এখন  িবশ্বব্যাপী  ইসলামভীিত
ছড়ােনার  েচষ্টা  করেছ।  তারা  ইসলামেক  যুদ্ধ  ও  সিহংসতার  ধর্ম  এবং  মানবািধকার  উেপক্ষাকারী  বেল  প্রচার  করার
েচষ্টা  করেছ।  এসব  কের  তারা  িবশ্ববাসীেক  ইসলাম  িবমুখ  কের  রাখেত  চায়।  তেব  নামসর্বস্ব  িকছু  মুসলমােনর
কাজকর্ম  পশ্িচমােদর  ঐসব  প্রচারণার  অনুকূেল  েগেছ।  েযমন-  আল  কােয়দা  ও  তােলবান।  এই  েগাষ্িঠগুেলা
সিহংসতাকামী,িনর্দয় এবং সন্ত্রাসী কােজ িলপ্ত েথেকও িনেজেদর মুসলমান বেল পিরচয় েদয়। এিদেক গণমাধ্যমগুেলা
তােদর  ভয়াবহ  কর্মকাণ্ডগুেলােক  ফলাও  কের  প্রচার  করেছ,েযসব  েদখেল  েয  েকােনা  মানুষই  মুসলমানেদর  ব্যাপাের
ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাপূর্ণ মেনাভাব েপাষণ করেব। পশ্িচমােদর ব্যাপক অপপ্রচারণার ফেল েয-েকােনা সাধারণ মানুষ বা

অসেচতন মানুষ ঐসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেক ভুল কের ইসলাম এবং মুসলমানেদর কার্যক্রম বেল ভাবেত পাের।
তেব সুখকর ব্যাপারিট হেলা, িবশ্েবর প্রকৃত মুসলমানেদর িবশাল অংশিট মুসিলম নামধারী ঐসব সন্ত্রাসী েগাষ্িঠর
কার্যক্রেম অসন্েতাষ প্রকাশ কেরেছন এবং ঐসব েগাষ্িঠেক িবচ্যুত বেল মত িদেয়েছন। পশ্িচমারা েযেহতু ইসলােমর
শক্িতশালী ও উন্নত সংস্কৃিতেক যুক্িত িদেয় েমাকােবলা করেত সক্ষম নয় েসেহতু তারা ইসলােমর অগ্রগিতেত শঙ্িকত
হেয় ইসলােমর িবরুদ্েধ অপপ্রচারণার আশ্রয় িনেয়েছ। িবেশষ কের যারা ইসলােমর ব্যাপাের আগ্রহী তােদরেক িফিরেয়
রাখার  স্বার্েথ  ইসলামেক  সন্ত্রাসী  বেল  প্রচারণা  চালাচ্েছ।  েসজন্েয  এখন  সবার  মেনই  একিট  প্রশ্ন  েদখা
িদেয়েছ-ইসলাম  িক  আসেলই  সন্ত্রাসী  বা  সিহংসতার  ধর্ম?  ধারাবািহক  এই  আসের  আমরা  এ  প্রশ্েনর  জবাব  েদওয়ার
েচষ্টা করেবা। েসইসােথ প্েরম ভােলাবাসা স্েনহ ও কল্যাণ আর মানবতার মুক্িতর ধর্ম ইসলােমর িবেশষ িকছু িদক ও

তাৎপর্য তুেল ধরার েচষ্টা করেবা।
পিবত্র েকারআন িনেয় সামান্য পড়ােলখা করেলই অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যােব যা েথেক েবাঝা যােব ইসলাম একিট দয়া,
অনুগ্রহ ও কল্যােণর ধর্ম।আল্লাহর অনুগ্রেহর কথা, করুণার কথা দয়ার কথায় েকারআন পিরপূর্ণ। েকারআেনর প্রিতিট
সূরা শুরু করেত হয় এমনিক মুসলমানেদর প্রিতিট কাজ শুরু করেত হয় িবসিমল্লাহ বেল। এর অর্থই হেলা েসই আল্লাহর
নােম শুরু করিছ িযিন পরম করুণাময় এবং দয়াবান।েকারােনর ১১৪ িট সূরার মধ্েয ১১৩ সূরা এই িবসিমল্লা বেল শুরু



হেয়েছ। েকারআেনর অসংখ্য আয়ােত বলা হেয়েছ আল্লাহ তাঁর বান্দােদর প্রিত অসম্ভব দয়ালু,  িতিন ক্ষমাকারী এবং
েমেহরবান ইত্যািদ। েতা েযই ধর্েমর মূল গ্রন্থিটর সূচনা হেয়েছ আল্লাহর দয়া আর রহমেতর েঘাষণা িদেয় েসই ধর্ম

িক সিহংস হেত পাের?
েকারআেনর  আয়াতগুেলার  প্রিত  মেনােযাগী  হেল  েদখা  যােব  আল্লাহর  অনুগ্রহ,  করুণা  এবং  দয়ার্দ্রতার  িবষয়িট
চমৎকারভােব  ফুেট  উেঠেছ।  েসখােন  লক্ষ্য  করা  যােব  আল্লাহর  এই  দয়ার  ব্যাপারিট  েকবল  েয  ইসলাম  ধর্েমর
অনুসারীেদর জন্েয তা নয়, বরং সমগ্র মানব জািতর জন্েযই প্রেযাজ্য। এ কারেণ ইসলাম ধর্মও েকবল মুসলমানেদরই নয়
বরং সমগ্র মানব জািতর ধর্ম।সূরােয় জািসয়ার েচৗদ্দ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ "েহ নবী! আপিন মুিমনেদরেক বলুন,
তারা  েযন  তােদরেক  ক্ষমা  কের,যারা  িকয়ামত  বা  পুনরুত্থান  িদবেসর  প্রিত  িবশ্বাস  রােখ  না,  যােত  িতিন  েকান
সম্প্রদায়েক  তােদর  কৃতকর্েমর  প্রিতফল  েদন  ।"  আল্লাহ  রাব্বুল  আলািমন  এই  আয়ােত  মুসলমানেদর  প্রিত  আহ্বান
জানাচ্েছন তারা েযন অমুসলমানেদর ব্যাপাের সহানুভূিতশীল হয় এবং তােদর মন্দ িদকগুেলােক না েদখার ভান কের বা

উেপক্ষা কের যায়। েতা এরকম একিট ধর্মেক কী কের সিহংস বলা যায়!
আসেল আল্লাহর রহমত বা দয়ার ভাণ্ডার অফুরন্ত,অসীম। িকন্তু িকছু িকছু েলাক িবচ্যুিতর পেথ পা বািড়েয় িনেজেদর
মনুষ্যত্বেক  ধ্বংস  কের  েফেল  আল্লাহর  রহমেতর  ব্যাপার  হতাশ  িকংবা  বঞ্িচত  হেয়  পেড়েছ।  তােদরেক  সিঠক  পথ
েদখােনার জন্েযই আল্লাহ নবী রাসূলেদর পৃিথবীেত পািঠেয়েছন। এরকমই একজন নবী হেলন ইব্রািহম (আ)। িতিন লুেতর
কওমেক  আসন্ন  িবপদ  েথেক  মুক্িত  েদওয়ার  জন্েয  ব্যাপক  েচষ্টা  চালান।  আল্লাহর  কােছ  তােদর  জন্েয  ক্ষমা
প্রার্থনা কেরন। সাধারণত নবীরা আল্লাহর পক্ষ েথেক মানব জািতেক সুসংবাদ এবং সতর্কতা প্রদানকারী িহেসেবই
আিবর্ভূত হন। ঐ সতর্কতাও আল্লাহর পক্ষ েথেক দয়া ও অনুগ্রহ, যােত তারা িবচ্যুিত েথেক সিঠক পেথ িফের আেসন এবং
েসৗভাগ্েযর প্রশস্ত পেথ অগ্রসর হয়। এই  সতর্কতাও অনুগ্রহ। েসজন্েযই রাসূেলর পিরচয় সম্পর্েক েকারআেন বলা
হেয়েছঃ  ‘আিম  আপনােক  িবশ্ববাসীর  জন্েয  রহমত  স্বরূপই  প্েররণ  কেরিছ।'  েসজন্েযই  আমরা  লক্ষ্য  করেবা
মূর্িতপূজকরা  পর্যন্ত  যখন  নবীজীেক  িবশ্ির  ভাষায়  গািলগালাজ  করেতা  তখেনা  িতিন  ৈধর্েযর  সােথ  বরণ  করেতন
কখেনাই  তােদরেক  পাল্টা  গািল  েদন  িন,  তােদরেক  অিভশাপ  েদন  িন।  েকারআেন  তাই  বলা  হেয়েছ  ‘িনশ্চয়ই  আপিন

সেবার্ত্তম  চিরত্েরর  অিধকারী।'
সূরা  আল-ইমরােনর  একশ'  উনষাট  নম্বর  আয়ােত  রাসূেলর  এই  েকামল  ও  সহৃদয়  হবার  প্রিত  ইঙ্িগত  কের  বলা  হেয়েছঃ
‘আল্লাহর রহমেতই আপিন তােদর জন্য েকামল হৃদয় হেয়েছন পক্ষান্তের আপিন যিদ রাগ ও কিঠন হৃদয় হেতন তাহেল তারা
আপনার কাছ েথেক িবচ্িছন্ন হেয় েযেতা।'  এটা িছল সত্িযকােরর এক অেলৗিকক ব্যাপার। েকননা নবীজীর আিবর্ভােবর
আেগ আরেবর েলােকরা েযখােন খুনখারািব ছাড়া িকছুই বুঝেতা না, েসখােন নবীজীর আগমেনর পর তাঁর এই ৈধর্যশীলতা ও
েকামল  হৃদেয়র  আকর্ষেণ  মানুষ  তাঁর  প্রিত  আকৃষ্ট  হয়,  ঝুেকঁ  পেড়।  এ  জন্েয  অিত  দ্রুত  িতিন  একিট  শক্িতশালী
উম্মাত গঠন করেত সক্ষম হন। অসম্ভব ভােলাবাসা আর পারস্পিরক আন্তিরকতাপূর্ণ এই উম্মাত গঠেনর েপছেন সিহংসতা
িকংবা শক্িতর িবন্দুমাত্র প্রেয়াগ িছল না। েসই ভােলাবাসা আর আন্তিরক একতাপূর্ণ ধর্ম ইসলামেক িক সিহংসতার

ধর্ম বলা যায়?
দ্িবতীয় পর্ব

েকারআেনর িশক্ষাগুেলার িদেক একটু দৃষ্িট িদেল েদখা যােব মানুেষর মােঝ ভ্রাতৃত্ব এবং শান্িত প্রিতষ্ঠাই
ইসলােমর  লক্ষ্য।  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  বাকারার  দুই  শ'  আট  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছঃ  েহ  ঈমানদারগণ!  েতামরা
পিরপূর্ণভােব শান্িত ও ভ্রাতৃত্েবর অন্তর্ভুক্ত হেয় যাও এবং শয়তােনর পদাংক অনুসরণ কেরা না। িনশ্িচয়ই েস



েতামােদর প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহর আমােদর এই আয়ােতর তাৎপর্য উপলব্িধ করার েযাগ্যতা িদন।
েযই  আয়াতিট  আমরা  উল্েলখ  কেরিছ  তােত  ‘িফস  িসল্িম'  শব্দিট  এেসেছ।  সাল্ম্  এবং  সালােমর  আিভধািনক  অর্থ  হেলা
শান্িত,সমেঝাতা  ও  স্বস্িত।  েকারআেনর  আয়াত  েথেক  আমরা  জানেত  পারিছ  মানব  সমােজ  দৃঢ়  সমেঝাতা  এবং  স্বস্িত
িনশ্িচত হেত পাের বা বাস্তবািয়ত হেত পাের েকবল আল্লাহর প্রিত ইমান আনার মধ্য িদেয়। অন্যভােব বলা েযেত পাের
িবশ্বব্যাপী  মানুেষর  মােঝ  েভৗেগািলক,  আঞ্চিলক,  বর্ণ,  েগাত্র  এবং  ভাষাগত  িদক  েথেক  হাজােরা  পার্থক্য  বা
ব্যবধান থাকা সত্ত্েবও তােদর মােঝ সামািজক সংেযােগর বৃত্তিট রিচত হেত পাের েকবল এই আল্লাহর প্রিত ইমােনর

িভত্িতেত।
এই আয়াতিটর আেরকিট গুরুত্বপূর্ণ িদক হচ্েছ েকারআেন মািজেদর বক্তব্য অনুযায়ী যারা এই শান্িত ও সমেঝাতার পথ
পিরহার কের যুদ্ধ ও  সংঘােতর পথ  েবেছ িনেয় আগুেণর েলিলহান িশখা জ্বািলেয় েদয়,  তারা শয়তােনর অনুসারী। তার
মােন হেলা সমেঝাতা ও শান্িত হচ্েছ দয়াময় আল্লাহর কাজ আর সমােজ যুদ্ধ ও সংঘােতর আগুন জ্বািলেয় েদওয়া বর্বর
শয়তােনর কাজ। সমেঝাতা ও শান্িত সম্পর্েক েকারআেনর আেরকিট আয়ােতও ইঙ্িগত েদওয়া হেয়েছ। আল্লাহ বেলেছন যিদ
শত্রুরা ন্যায়সঙ্গত সমেঝাতা বা সন্িধ করেত চায় তাহেল তা গ্রহণ কেরা। তেব অন্যায়, অসত্েযর কােছ মাথানত কের
িকংবা সত্যেক িবসর্জন িদেয় সমেঝাতা করা যােব না। ঔদাসীন্য,  ভয়  ও  আেপােসর মানিসকতা িনেয় সমেঝাতা করা হেল
ইসলাম  তা  সমর্থন  কের  না।  পিবত্র  েকারআেন  এ  ধরেনর  সমেঝাতােক  িতরস্কার  করা  হেয়েছ।  েসইসােথ  হুঁিশয়ার  কের

েদওয়া হেয়েছ েয, শত্রুেদর সােথ সমেঝাতা হেত হেব মুিমনেদর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্েথ।
ইমাম  আলী  (আ)  মােলক  আশতারেক  িমশেরর  গভর্নর  কের  পাঠােনার  পর  এক  িচিঠেত  িলেখেছনঃ  ‘শত্রুরা  যিদ  েতামােক
সমেঝাতা বা সন্িধর িদেক আহ্বান জানায় এবং তােত যিদ আল্লাহর সন্তুষ্িট থােক তাহেল তা প্রত্যাখ্যান কেরা না।
েকননা সন্িধ হচ্েছ, েতামার েসনােদর প্রশান্িতর কারণ এবং েতামার িনেজর জন্েযও ঝােমলামুক্িতর কারণ, অপরিদেক
েতামার শািসত অঞ্চেলর িনরাপত্তাও তার মধ্েয িনিহত। তেব সমেঝাতার পর শত্রুেদর ব্যাপাের খুব সতর্ক থাকেব।
কারণ, হেত পাের শত্রুরা ঘিনষ্ট হেয় বা েতামার কােছ িভেড় েতামােক িকংকর্তব্যিবমূঢ় কের বা েবাকা বািনেয় হঠাৎ
আক্রমণ  কের  বসেত  পাের।'  ইমাম  আলী  (আ)  এর  দৃষ্িটেত  ইসলাম  হচ্েছ  ঔদার্য  ও  মহানুভবতার  সমষ্িট।আর  আল্লাহ  এই

দ্বীনেক ইসলােম দীক্িষতেদর জন্েয সুস্থতা ও সংহিতর আধার িহেসেব িদেয়েছন।
েকারআেন উল্েলিখত একিট িবষয় হেলা ‘বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা'। আল্লাহর ৈবিশষ্ট্য িহেসেব এগুেলার কথা উল্েলখ করা
হেয়েছ। আল্লাহর এই মহান মর্যাদা সম্পর্েক পিবত্র েকারআেনর সূরা েরােমর একুশ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ ‘আর এক
িনদর্শন  এই  েয,  িতিন  েতামােদর  জন্েয  েতামােদর  মধ্য  েথেক  েতামােদর  সংিগনীেদর  সৃষ্িট  কেরেছন,যােত  েতামরা
তােদর কােছ শান্িতেত থাক এবং িতিন েতামােদর মধ্েয পারস্পিরক সম্প্রীিত ও দয়া সৃষ্িট কেরেছন। িনশ্চয় এেত
িচন্তাশীল েলাকেদর জন্েয িনদর্শনাবলী রেয়েছ।' এইসব বর্ণনা েথেক একিট প্রশ্ন িনশ্চয়ই িচন্তাশীলেদর মাথায়
আসেব তা হেলাঃ েযই ধর্ম বা আদর্শ িনেজেক দয়া এবং প্েরেমর ধর্ম বেল পিরচয় েদয় এবং তার অনুসারীেদর মােঝ েসই

প্েরম ও দয়ার বীজ েরাপন কের, েসই ধর্ম বা েসই আদর্শ িক সিহংস হেত পাের?
বলিছলাম  েয  আল্লাহ  হচ্েছন  রহমত  ও  দয়ার  আধার।  পিবত্র  েকারআেন  তাঁর  গুণ  ও  মর্যাদার  কথা  খুবই  সুন্দরভােব
বর্িণত হেয়েছ। এিদক েথেক ইসলােমর িভত্িতটাই হেলা রহমত ও দয়ার মূেল। এই দয়া এেতা েবিশ এবং এেতা িবস্তৃত েয
যুদ্ধ  িকংবা  সংঘর্েষর  সময়ও  এই  দয়াশীলতার  িবষয়িট  লক্ষ্য  করা  যায়।  ইসলােমর  নবী  (সা)  মুশিরকেদর  সােথ
মুেখামুিখ  হবার  সময়  তােদরেক  ইসলােমর  দাওয়াত  িদেতন  িকংবা  িতিন  চাইেতন  তারা  েযন  মুসলমানেদর  ওপর  আগ্রাসন
বন্েধর  ব্যাপাের  চুক্িতবদ্ধ  হয়।  এ  সম্পর্েক  নবীজী  বেলেছন,  তােদরেক  প্রথেম  ইমােনর  দাওয়াত  না  িদেয়  তােদর



সােথ  যুদ্েধ  জড়ােব  না।  তারা  যিদ  তা  গ্রহণ  না  কের  তবু  েতামরা  যুদ্ধ  কেরা  না  যেতাক্ষণ  পর্যন্ত  না  তারা
িনেজরাই  যুদ্ধ  শুরু  না  কের।

মুশিরকেদর  সােথ  যুদ্ধ  শুরু  হেয়  যাবার  পরও  শত্রুেদর  সােথ,  শত্রু  পক্ষীয়  বন্দীেদর  সােথ,  আহতেদর  সােথ  এবং
েবসামিরক েলাকজেনর সােথ েযন মানবীয় নীিত ৈনিতকতাগুেলা েমেন চলা হয় েসজন্েয নবীজী তাঁর অনুসারীেদর লক্ষ্য
কের আেদশ িদেতন। ইসলােমর িবিভন্ন বর্ণনায় যুদ্েধ কী ধরেনর িশষ্টাচার এবং নীিত ৈনিতকতা েমেন চলা উিচত েস
সম্পর্েক  চমৎকার  িকছু  িদক  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  ইমাম  সােদক  (আ)  বেলনঃ  ‘রাসূেল  আকরাম  (সা)  যখন  মুসলমান
েসনােদরেক  যুদ্েধর  ময়দােন  পাঠােনার  িসদ্ধান্ত  িনেতন,  তােদরেক  েডেক  পাঠােতন  এবং  তােদরেক  স্পষ্টভােব
বলেতন,যুদ্েধর ময়দােনর িদেক অগ্রসর হও তেব কামনা বাসনা চিরতার্থ করার লক্ষ্েয নয় বরং আল্লাহেক স্মরণ করেত
করেত  এবং  তাঁির  সন্তুষ্িট  অর্জেনর  লক্ষ্েয  ইসলােমর  নীিতমালা  অনুযায়ী  আমল  করেত  করেত  আল্লাহর  রাস্তায়  পা
বাড়াও।'  যুদ্েধর  ময়দােনর  আদব  বা  িশষ্টাচার  বলেত  নবীজী  েযটা  বুিঝেয়েছন  তাহেলা:  যুদ্েধর  ময়দােন  কখেনাই
িশষ্টাচার লঙ্ঘন করা যােব না, প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করা যােব না। েখয়ানেতর পেথ পা মাড়ােনা যােব না, িবেশষ কের

গিনমেতর মালামাল বণ্টেনর ব্যাপাের েকােনারকম েখয়ানত করা যােব না।
েকারআেন বলা হেয়েছ, যখন গিনমেতর মালামাল হােত আেস তখন েনতৃত্ব আর হুকুমােতর ব্যাপাের েদওয়া প্রিতশ্রুিতর
কথা মেন থােক না। তেব যা িকছু েযাদ্ধােদর সােথ সম্পর্িকত েসগুেলা তােদর মােঝ বণ্টন কের েফলা ভােলা যােত
িনেজেদর  প্রকৃত  সত্েযর  কাছাকািছ  েপৗঁছা  যায়  এবং  গিনমেত  েকােনারকম  েখয়ানত  করা  না  হয়।  না  েকবল  যুদ্েধর
গিনমেতর ব্যাপােরই নয় বরং যুদ্েধর সকল িদক িনেয়ও েযন েকােনারকম েখয়ানত করা না হয়। নবীজী তাঁর বক্তব্েযর
ধারাবািহকতায় আেরা বেলনঃ অলা তুমাসিসলু। শত্রুেদরেক পরাস্ত করার পর তােদর িনষ্প্রাণ েদহগুেলার ওপর আক্রমণ
কেরা না এবং লাশেক টুকেরা টুকেরা কেরা না। ‘অলা তাগিদরু' ষড়যন্ত্রকারী, প্রতারক িকংবা চুক্িতভঙ্গকারী হেয়া
না।'  আেরা  বেলেছন  ‘অক্ষম,  দুর্বল  িকংবা  যুদ্েধ  যােদর  েকােনারকম  হাত  েনই  তােদর  ওপর  হামলা  কেরা  না।  অক্ষম
বৃদ্ধ,  িশশু  এবং  নারীেদর  হত্যা  কেরা  না।'  এমনিক  িতিন  বেলেছন  একান্ত  িনরুপায়  না  হেল  ‘বৃক্ষ  পর্যন্ত  কাটেব
না।'  শত্রু  পক্েষর  বন্দীরা  মুসলমানেদর  হােত  িনরাপদ।  েস  যিদ  ইসলাম  গ্রহণ  কের  তাহেল  েতা  মুসলমানেদর
কাতারবন্দী হেব, আর যিদ ইসলাম গ্রহেণর ব্যাপাের অস্বীকৃিত জানায় িকংবা িচন্তা ভাবনা করার সুেযাগ চায় তাহেল
িনরাপত্তার সােথ তােক তার স্বেদেশ েফরার ব্যবস্থা করেত হেব, তােক েকােনারকম িবরক্ত করার অিধকার কােরা েনই।'

এই ইসলাম িক কখেনা সিহংস হেত পাের?
তৃতীয় পর্ব

ইসলােমর অনুগ্রহ েকবল সকল মানবজািতর জন্েযই নয় বরং অন্যান্য সৃষ্িট এবং প্রাণীকূেলর ক্েষত্েরও সমানভােব
প্রেযাজ্য। েসজন্েয প্রাণীকূেলর অিধকার সম্পর্েকও বহু বর্ণনা রেয়েছ। েস সম্পর্েক খািনকটা ইঙ্িগত েদওয়ার

েচষ্টা করেবা আজেকর আসের।
গত আসের আমরা রণাঙ্গেন ইসলামী িশষ্টাচার সম্পর্েক বেলিছলাম েয প্রকৃিত জগেতর ক্ষিত করা এমনিক গাছগাছািল
তথা  উদ্িভদরািজও  ধ্বংস  করা  যােব  না।  রাসূেল  েখাদা  (দ.)  েপাষা  প্রাণীর  অিধকার  সম্পর্েক  বেলেছনঃ  েকােনা
েপাষা প্রাণীর মািলক যখন বাসায় েফের, তখন তার উিচত প্রথেমই প্রাণীিটর পানাহােরর ব্যবস্থা কের তার ক্ষুধা
েমটােনা,  তারপর িনেজর খাবােরর িচন্তা করা। সফরকােল পিথমধ্েয পািনর সন্ধান পাওয়া েগেল েপাষা প্রাণীেদরেক
পািন খাওয়ােত হেব,তারপর প্রেয়াজন হেল িনেজর তৃষ্ণা েমটােত হেব। প্রাণীিটেক যিদ আেরা দ্রুততার সােথ চালােত
হয় তাহেল তার মাথায় িকংবা মুেখ চাবুক মারা যােব না েকননা পশুরাও আল্লাহর িজিকর-তাসিবহেত মশগুল থােক। পশুর



িপেঠ  তার  সাধ্েযর  েচেয়  েবিশ  েবাঝা  চাপােনা  যােব  না।  আজেকর  পৃিথবীেত  প্রাণীেদর  ব্যাপাের  এইসব  িশষ্টাচার
খুব কমই েমেন চলা হয়। অথচ মানবতার ধর্ম ইসলাম তার অনুসারীেদরেক এইসব সূক্ষ্মািতসূক্ষ্ম িবষয়ও েমেন চলার

আহ্বান জানায়।
আমরা নামায পড়ার সময় িকংবা েরাযা পালেনর সময় িবপদাপদ মুক্িতর লক্ষ্েয আল্লাহর দরবাের দু'হাত তুেল মুনাজাত
কির।  মুনাজােত  আমরা  েযসব  েদায়া  কির  তার  িকছু  অংশ  লক্ষ্যণীয়ঃ  "েহ  েখাদা!  সকল  কবরবাসীর  ওপর  আনন্দ  ও  খুিশ
নািযল  কেরা!  অভাবগ্রস্তেদর  সকল  অভাব  অিভেযাগ  দূর  কের  দাও!  িবশ্েবর  সকল  ক্ষুধার্েতর  ক্ষুধা  তৃষ্ণা  তুিম
িমিটেয়  দাও!েহ  েখাদা!সকল  ঋণগ্রস্তেক  ঋণমুক্ত  কের  দাও!েশাকার্ত,েবদনার্তেদর  সকল  কােজর  জিটল  গ্রন্িথ  তুিম
খুেল দাও! েহ আল্লাহ!স্বেদশ েথেক যারা দূের রেয়েছ তােদরেক তুিম সুস্থতার সােথ িনেজর েদেশ েফরার ব্যবস্থা
কের  দাও!েহ  েখাদা!বন্দীরা  েযখােনই  থাকুক  না  েকন  তােদর  মুক্িত  পাবার  ব্যবস্থা  কের  দাও!েহ  আল্লাহ!  সকল

েরাগগ্রস্তেক  তুিম  আেরাগ্য  লােভর  ব্যবস্থা  কের  দাও!"
আচ্ছা! এই েদায়াগুেলা িক ইসলােমর মানবতা ও দয়াশীলতার নমুনা নয়!এইসব েদায়ায় েকবল মুসলমানরাই নয় বরং পৃিথবীর

সকল মানুষই অন্তর্ভুক্ত রেয়েছ। মানব প্েরেমর এই অপূর্ব িনদর্শন েদেখ েক মুগ্ধ না হেয় পাের!
নবীজীর আহেল বাইেতর ইমামগেণর জীবনীর মধ্েযও এই দয়াশীলতার িনদর্শন পাওয়া যােব। ইমাম আলী (আ)র মাথায় িবষাক্ত
তরবািরর আঘাত েহেন তােকঁ শিহদ কেরিছল ইবেন মুলজাম মুরািদ। েসই মুরািদর সােথ সদয় আচরণ করার িনদর্শন স্থাপন
কের  েগেছন  ইমাম  আিল।  ইবেন  মুলজামেক  ধরার  পর  েথেক  মৃত্যু  পর্যন্ত  তার  প্রিত  সদয়  আচরণ  করা  হেয়েছ।  িতিন
বেলেছনঃ  "েহ  আমার  সন্তােনরা!আমার  হত্যাকারী  শুধুমাত্র  ইবেন  মুলজাম।  আমার  পের  সুিবধাবাদী  একটা  দল  তােদর
তেলায়ার  েকাষমুক্ত  করেত  চাইেব,আমার  হত্যাকারীর  সােথ  হাত  থাকার  অজুহাত  েদিখেয়  িকংবা  িনেজেদর  ব্যক্িতগত
েরষােরিষর ঝাল েমটােত খুনাখুিন করেত পাের...এরকম েযন না হয়, সাবধান েথেকা! আমার প্িরয় সন্তােনরা!আমার জন্েয
েয খাবার ৈতির হেব,একই খাবার আমার হত্যাকারীেকও েদেব। আিম যিদ েবঁেচ থািক,তাহেল কােতেলর সােথ যা করার আিমই
করেবা,আর যিদ আল্লাহর সান্িনধ্েয চেল যাই তাহেল েকসােসর অিধকার েতামােদর রেয়েছ। তেব েযভােব েস আমার ওপর

তরবািরর একিটমাত্র আঘাত েহেনেছ, েতমিন একিটমাত্র আঘাত হানেব তার ওপর, েবিশ নয়।"
ইসলােমর এরকম উদারতা আর দয়ার উদাহরণ সমগ্র পৃিথবীেত আর িমলেব!

অেনেক  না  েজেন  ইসলামেক  সিহংসতার  ধর্ম  বেল  প্রমাণ  করার  জন্েয  েকসােসর  িবষয়িট  উল্েলখ  কের  থােক।  পিবত্র
েকারআেন েকসাস শব্দিট মাত্র চারবার এেসেছ। িকন্তু রহমত শব্দিট এেসেছ উনআিশ বার, রাহমান শব্দিট এেসেছ একশ'
ষাট বার,  রািহম শব্দিট এেসেছ একশ'  আটানব্বুই বার। এেতই প্রমািণত হয় েয ইসলােম রহমত এবং দয়ার পাল্লা অন্য
সবিকছুর েচেয় ভাির। সূরা বাকারার একশ' আটাত্তর নম্বর আয়ােত েকসােসর িবধান েদওয়ার পরপরই বলা হেয়েছঃ "অতঃপর
তার দ্বীনী ভাইেয়র পক্ষ েথেক যিদ মাফ কের েদয়া হয়  অর্থাৎ েকসাসেক যিদ রক্তমূল্েয রূপান্তিরত করা হয়,তেব
গ্রহণেযাগ্য  িনয়েমর  অনুসরণ  করেব  এবং  হত্যাকারীও  রক্তমূল্েযর  অনুগ্রহেক  মৃত  ব্যক্িতর  অিভভাবকেক  প্রদান

করেব। এটা েতামােদর পালনকর্তার পক্ষ েথেক িবেশষ ছাড় এবং দয়া......।"
এই আয়াত অনুযায়ী েকসাস িকন্তু ফরজ নয় এমনিক মুস্তাহাবও নয়। তেব অপরাধ িবস্তার েরাধকল্েপ িকংবা একই ঘটনার
পুনরাবৃত্িত েঠকােত মৃত ব্যক্িতর অিভভাবকেক েকসােসর অিধকার েযমন েদওয়া হেয়েছ েতমিন রক্তমূল্েযর িবিনমেয়

হত্যাকারীেক ক্ষমা কের েদওয়ারও অিধকার েদওয়া হেয়েছ।
পৃিথবীর সকল েদেশই অপরােধর শাস্িতর ব্যবস্থা রেয়েছ। ইসলােমরও নীিত আদর্েশর প্রাথিমক পদক্েষপ িহেসেব অপরাধ
দমেনর  কর্মসূিচ  গৃহীত  হেয়েছ।  ইসলামসহ  প্রত্েযক  ধর্মই  চায়  মানুষ  যােত  পােপর  পেথ  পা  না  বাড়ায়।  ইরােনর



িবিশষ্ট আেলম আয়াতুল্লািহল উজমা মাকােরম িশরািয েকসােসর িবধান সম্পর্েক বেলেছনঃ সমােজ েফৎনা ফাসাদ বন্ধ
করার  জন্েয  এবং  অন্যেদর  িনরাপত্তা  িবধােনর  জন্েয  এটা  এক  ধরেনর  িচিকৎসা।  সমােজর  সামগ্িরক  কল্যােণর
স্বার্েথ েকসােসর ব্যবস্থাটা আল্লাহর পক্ষ েথেক এক ধরেনর রহমত। েকসােসর দর্শনেক েকারআেন জীবন বেল উল্েলখ
করা হেয়েছ। বলা হেয়েছঃ "েহ বুদ্িধমানগণ! েকসােসর মধ্েয েতামােদর জন্েয রেয়েছ জীবন,যােত েতামরা তাকওয়াবান

হেত পার।"
এ  আয়াত  েথেক  পিরস্কার  েবাঝা  যাচ্েছ  েয,  েকসােসর  িবধােনর  মধ্েয  প্রিতিহংসার  েলশমাত্র  েনই  বরং  এেত  রেয়েছ
আল্লাহর রহমত,  যােত অন্যরা প্রশান্িতেত িনেজেদর জীবন অিতবািহত করেত পাের। এিদক েথেক েকসােসর মধ্েয িঠকই

জীবন রেয়েছ,একইভােব মানুষ হত্যার মেতা অপরাধ েথেক িফিরেয় রাখার উপাদানও রেয়েছ।
েকােনা েরাগীর আঙুেল যিদ এমন েকােনা েরাগ হয় যা ঔষধ িদেয় েকােনাভােবই সািরেয় েতালা যায় না,একজন িচিকৎসক যখন
িনরুপায়  হেয়  ঐ  আঙুলিট  েকেট  েফেলন,তােক  িক  তখন  সিহংসতা  বলা  যায়,িকংবা  ডাক্তারেক  িক  সিহংসতাকামী  বলা  যায়?
একিট  আঙুল  েকেট  েফলার  ফেল  পুেরা  শরীরটা  মুক্িত  পায়  অর্থাৎ  জীবন  পায়।  বৃক্েষর  েয  শাখািট  নষ্ট  হেয়  যায়  ঐ
শাখািটেক েকেট েফেল িদেল বৃক্ষ জীবন িফের পায়। সমােজর ক্েষত্েরও একই কথা প্রেযাজ্য। েকননা সমাজটাও একটা
েদেহর মেতা। সমাজেদেহর েকােনা অঙ্েগ যিদ প্রিতকার অেযাগ্যরকমভােব নষ্ট হেয় যায় তাহেল েস অঙ্গ েকেট েফলা
হেল পুেরা সমাজেদহ আক্রান্ত হওয়া েথেক েবঁেচ যায়। েসজন্েযই আল্লাহ েকসােসর মধ্েয ‘জীবন' রেয়েছ বেল উল্েলখ
কেরেছন। মজার ব্যাপার হচ্েছ, মানবািধকােরর বুিল আওিড়েয় যারা েকসােসর ব্যাপাের উদ্েদশ্যমূলকভােব েনিতবাচক
কথা বেল, তারাই িফিলস্িতন, আফগািনস্তান, েলবানন, ইরাকসহ পৃিথবীর আেরা বহু েদেশ মানবািধকার লঙ্ঘেনর ব্যাপাের
টু-শব্দিটও  করেছ  না।  আল্লাহ  েকসােসর  িবধানিট  িদেয়েছন  বুদ্িধমানেদর  সম্েবাধন  কের।  তার  মােন  এর  মধ্েয  েয
সামািজক  প্রাণ  িনিহত  রেয়েছ  তা  বুদ্িধমানরাই  উপলব্িধ  করেত  পাের।  আল্লাহ  সবাইেক  বুদ্িধ  ও  িবচক্ষণতা  দান

করুন, তাকওয়াবান হবার সুেযাগ িদন।
৪র্থ পর্ব

গত আসের আমরা ইসলােম েকসােসর িবধান িনেয় আেলাচনা করিছলাম। বেলিছলাম, আল্লাহ েকসােসর মধ্েয ‘জীবন' রেয়েছ বেল
উল্েলখ কেরেছন। েসইসােথ এও বেলিছলাম েয, েকসােসর িবধানিট িদেয়েছন বুদ্িধমানেদর সম্েবাধন কের। তার মােন এর
মধ্েয েয সামািজক প্রাণ িনিহত রেয়েছ তা বুদ্িধমানরাই উপলব্িধ করেত পাের। িকন্তু মানবািধকােরর বুিল আওিড়েয়
যারা েকসােসর ব্যাপাের উদ্েদশ্যমূলকভােব েনিতবাচক কথা বেল, তারাই িফিলস্িতন, আফগািনস্তান, েলবানন, ইরাকসহ
পৃিথবীর  আেরা  বহু  েদেশ  মানবািধকার  লঙ্ঘেনর  ব্যাপাের  ‘টু'-শব্দিটও  করেছ  না।  আল্লাহ  তােদর  শুভবুদ্িধ  দান

করুন-এ প্রত্যাশায় শুরু করিছ আজেকর আেলাচনা।
পৃিথবীর  প্রায়  সকল  েদেশর  মধ্েযই  একিট  িবষেয়  সম্ভবত  অিভন্নতা  রেয়েছ।  তাহেলা,প্রত্েযক  েদেশরই  সংিবধােনর
িভত্িতেত আদালত েসই েদেশর সমােজ যারা অন্যায় কের,  অপরাধী কর্মকাণ্ড কের,  তােদরেক শাস্িত িদেয় থােক। অেনক
প্রশ্নকর্তাই অেনক সময় প্রশ্ন কের থােকন,ইসলামী িবিধ-িবধােন েযসব শাস্িতর ব্যবস্থা করা হেয়েছ েসগুেলা িক
ইসলােমর  স্বাভািবক  দয়াশীলতা,স্েনহময়তার  মেতা  মানিবক  গুণাবিলর  সােথ  সামঞ্জস্যপূর্ণ?  এ  প্রশ্েনর  জবােব
বলেত হেব ইসলােমর িবিধ িবধানগুেলা এমনিক শাস্িতর িবধানগুেলার মধ্েযও রেয়েছ রহমত এবং দয়াশীলতা। বাস্তেব বা
বলা ভােলা বাহ্িযক দৃষ্িটেত যিদও শাস্িতগুেলােক ভয়াবহ এবং নৃশংস বেল মেন হয় িকন্তু গভীরভােব লক্ষ্য করেল
েদখা যােব ঐ শাস্িতর েপছেন রেয়েছ িভন্ন আেরকিট গুণ যা রহমত ও দয়াশীলতার শািমল। িকন্তু এই িবষয়িট উপলব্িধ

করার জন্েয একটু গভীর দৃষ্িট িদেয় শাস্িত এবং তার ফলাফলগুেলােক িবশ্েলষণ কের েদখেত হেব।



শাস্িতর  িবধান  বাস্তবায়ন  তথা  শাস্িত  প্রদােনর  ইসলামী  িবধানগুেলার  ব্যাপাের  েযসব  বর্ণনা  রেয়েছ  েসগুেলা
ইসলােমর  এই  িবধানগুেলার  ব্যাপাের  নতুন  দৃষ্িটভঙ্িগর  সােথ  আমােদর  পিরচয়  কিরেয়  েদয়।  ইসলােমর  নবী  হযরত
মুহাম্মাদ (সা) বেলেছনঃ ‘ইকামাতু হাদ্দান খাইরুম িমন আরবািয়না সাবাহা' অর্থাৎ প্রিতিট শাস্িত কার্যকর করা
চল্িলশ িদবারাত্ির বৃষ্িট বর্ষেণর েচেয়ও উত্তম। লক্ষ্যণীয় িবষয়িট হেলা এই হািদেস শাস্িতর িবধান বাস্তবায়ন
করােক  বৃষ্িট  বর্ষেণর  সােথ  তুলনা  করা  হেয়েছ।  অপরাধীেদর  ব্যাপাের  ঐ  শাস্িত  কার্যকর  করােক  চল্িলশ
িদবারাত্িরর টানা বৃষ্িট বর্ষেণর সােথ উপিমত করা হেয়েছ। এর অর্থ হেলা বৃষ্িট েযমন আল্লাহর পক্ষ েথেক এক
ধরেনর অনুগ্রহ এবং িতিন তা পৃিথবীবাসীেদর ওপর বর্ষণ কেরন েতমিন ঐশী শাস্িতটাও আল্লাহর পক্ষ েথেক এক ধরেনর
রহমত বা অনুগ্রহ। ইসলামী িবধান েমাতােবক শাস্িত কার্যকর করার মধ্য িদেয় বৃষ্িটর মেতাই সমাজটােক ধুেয় মুেছ

েফলা হয়, যার ফেল সমস্ত পিরেবশ সর্বপ্রকার দূষেণর হাত েথেক পূত পিবত্র থােক।
অবশ্য ইসলােমর িবিধিবধানগুেলার লক্ষ্য উদ্েদশ্যই হেলা মানুষেক প্রিশক্ষণ প্রদান করা এবং তােদর সার্িবক
উন্নয়ন  সাধন  করা।  মহান  আল্লাহ  েকারআেনর  িবিভন্ন  আয়ােত  বেলেছন  িতিন  নবী  রাসূলেদরেক  পৃিথবীেত  পািঠেয়েছন
মানুষেক  আত্মার  পিবত্রতা  অর্জেনর  িশক্ষা  ও  প্রিশক্ষণ  েদওয়ার  জন্েয।  এই  প্রিশক্ষণমূলক  লক্ষ্যেক  সামেন
েরেখই নবী কিরম (সা) ইসলােমর এেকবাের প্রাথিমক যুেগ মূর্খ এবং সিহংস কওমেক সুেবাধ এবং সভ্যতা সৃষ্িটকারী
কওেম পিরবর্তন কেরিছেলন। তেব এমন িকছু েলাকও থােক যােদর ওপর েকােনা রকম িশক্ষা বা প্রিশক্ষেণর প্রভাব পেড়
না অর্থাৎ যেতাই তােদরেক সৎ পেথ সত্েযর পেথ, আেলািকত পেথ ডাকা েহাক না েকন, তারা সৎ পেথ আেস না। তারা আইন
কানুন  লঙ্ঘন  কের  িকংবা  অন্যায়  পাপাচাের  িলপ্ত  হেয়  সমােজর  পিবত্রতা  নষ্ট  কের  এবং  সমােজর  সকল  শৃঙ্খলােক
এেলােমেলা  কের  েদয়।  সমােজর  এই  ক্ষিত  েমরামত  করার  জন্েয  েশষ  পর্যন্ত  শাস্িতর  িবধান  না  িদেয়  উপায়  েনই।
িনঃসন্েদেহ  অপরাধীেক  শাস্িত  েদওয়ার  মাধ্যেম  সমােজ  িনরাপত্তা  ও  শান্িত  প্রিতষ্িঠত  হয়  এবং  সমাজ  েথেক

অস্িথরতা  ও  ভয়াবহতা  দূর  হেয়  যায়।
আমরা ইসলােমর শাস্িতর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিছলাম। িনঃসন্েদেহ েযসব ব্যক্িত মাদক েচারাচালানী চক্েরর সােথ
সহেযািগতা  কের  এবং  আিফম  জাতীয়  মাদেকর  ব্যবসা  বা  েসগুেলার  িবস্তােরর  মধ্য  িদেয়  যুব  সমাজেক  নষ্ট  কের  েদয়
তারা  এমন  ধরেনর  পাপী  বা  অপরাধী  েয,  েকােনা  একিট  সমাজ  েসইসব  েলােকর  উপস্িথিতেত  পিবত্র  থাকেত  পাের
না,পিবত্রতার  জন্েয  তাই  েসই  সমাজেক  এই  ধরেনর  অপরাধীেদর  েথেক  মুক্ত  থাকা  খুবই  জরুির।  ‘ইউহ্িয়ল  আরদা  বািদ
মাউিতহা' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যিমন বা ভূপৃষ্ঠেক তার মৃত্যুর পর জীিবত করেবন-এই আয়াতাংেশর ব্যাখ্যা করেত
িগেয়  ইমাম  কােজম  (আ)  বেলেছনঃ  এর  অর্থ  েকবল  এই  নয়  েয,  শুষ্ক  এই  যিমনেক  বরকতপূর্ণ  বৃষ্িটর  সাহায্েয  জীিবত
করেবন। বরং েখাদাওয়ান্দ এমনসব ব্যক্িতত্ববর্েগর আিবর্ভাব ঘটান যাঁরা সমগ্র িবশ্েব ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা
কেরন এবং ঐ ন্যায় িবচার জীিবত হবার ফেল অর্থাৎ সর্বত্র কার্যকরী হবার ফেল যিমন বা ভূপৃষ্ঠ সপ্রাণ অর্থাৎ
জীিবত হেয় ওেঠ। িনঃসন্েদেহ অন্যায়কারী বা অপরাধী ব্যক্িতেক শাস্িত প্রদােনর ব্যবস্থা করার ফেল েয কল্যাণ

হেব তা চল্িলশ িদবারাত্র বৃষ্িট বর্ষেণর েচেয়ও অেনক েবিশ উত্তম।
গভীরভােব  পর্যােলাচনা  করেল  েদখা  যােব  শাস্িত  কার্যকর  করার  দর্শন  সংশ্িলষ্ট  বর্ণনায়  প্রিতিহংসা  বা
প্রিতেশাধ পরায়ন েকােনা বক্তব্য েনই। ইসলাম এমনভােব শাস্িতর শৃঙ্খলা িবধান কের যােত অপরােধর মূেলাৎপাটন
ঘেট এবং মানুষ ঐ দৃষ্টান্তমূলক শাস্িতর িবধান েথেক িশক্ষা িনেয় িনেজরাও পিরশুদ্ধ হেয় যায়। ফেল সমােজ আর ঐ
ধরেনর  অন্যায়  পাপাচার  বা  অপরাধী  কর্মকাণ্েডর  িবস্তার  ঘেট  না।  এ  িদক  েথেক  িবেবচনা  করেল  ইসলােম  শাস্িতর
িবধানটা  হেলা  প্রিতেরাধমূলক,  প্রিতকারমূলক  নয়।  অন্যিদেক  ইসলােম  িকছু  িকছু  অপরাধ  প্রমাণ  করার  জন্েয  এমন



িকছু  শর্েতর  কথা  বলা  হেয়েছ  েযগুেলা  েবশ  জিটল,  কষ্টকর  তেব  যথার্থ।  েকােনা  েকােনা  শাস্িত  অন্তত  চারজন
স্বাক্ষী  িকংবা  একজন  অপরাধীর  চার  চারবার  স্বীকােরাক্িতর  মধ্য  িদেয়  প্রমািণত  হয়।  েযমন  জ্েবনার  শাস্িত
কার্যকর করার জন্েয সুস্থ এবং ন্যায়নীিতবান চারজন ব্যক্িতর সাক্ষ্য প্রেয়াজন হয়, ঐ চারজন জ্েবনাকারী এবং
জ্েবনাকারীনীেক  পাপাচাের  িলপ্ত  অবস্থায়  েদেখেছ  বেল  সাক্ষ্য  িদেত  হেব।  বলাই  বাহুল্য  এ  ধরেনর  শাস্িত
কার্যকর করাটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এ কারেণই ইিতহােস এ ধরেনর শাস্িতর উদাহরণ খুবই িবরল। ফেল এই শাস্িতর

িবধানটাও অনুগ্রেহর মেতাই।
জ্েবনাকারীর স্বীকােরাক্িতর িবষয়িটও েবশ জিটল। তােক চার চারবার িনেজর িবরুদ্েধ সাক্ষ্য িদেত হেব অর্থাৎ
তার  অপরােধর  কথা  স্বীকার  করেত  হেব।  প্রিতিট  স্বীকােরাক্িতর  জন্েয  আলাদা  আলাদা  ৈবঠেকর  ব্যবস্থা  রেয়েছ।
এছাড়া অপরাধী যিদ তার অপরাধ প্রমাণ করার আেগ ন্যায়িনষ্ঠ কািজর সামেন িগেয় তওবা কের এবং িনেজর কােজর জন্েয
অনুতপ্ত  হয়,তাহেল  তার  ওপর  শাস্িত  কার্যকর  করা  হয়  না।  ইসলাম  যিদ  নৃশংসতার  ধর্ম  হেতা  তাহেল  িক  একটা  অপরাধ
প্রমাণ করার জন্েয এরকম জিটলপন্থার িবধান িদেতা? জ্েবনার শাস্িতর কার্যকর করার ক্েষত্েরও রেয়েছ জিটলতা।
এইসব  জিটলতা  িকন্তু  এক  ধরেনর  অনুগ্রহ।  েযমন  শীতকােলর  িদেনর  শুরু  িকংবা  েশেষ  েযেহতু  একজন  জ্েবনাকারীর
জন্েয  চাবুেকর  আঘাত  েবিশ  পীড়াদায়ক  হেব  েসজন্েয  ঐ  সময়  শাস্িত  েদওয়া  যােব  না।  শাস্িত  িদেত  হেব  িদেনর
মাঝামািঝেত েয সময় আবহাওয়া থােক সহনীয়। একইভােব গরেমর সময় দুপুের েযেহতু আবহাওয়া থােক অসহনীয় পর্যােয়, তখণ
এই শাস্িত েদওয়া যােব না। অপরাধী যিদ অসুস্থ থােক তাহেল তােক সুস্থ হওয়া পর্যন্ত শাস্িত েদওয়া যােব না। আর

জ্েবনাকািরনী যিদ অন্তসত্ত্বা হেয় থােক তাহেল অন্তসত্ত্বা অবস্থায় তােক শাস্িত েদওয়া যােব না।
এই  হেলা  ইসলােম  শাস্িতর  িবধান।  এই  িবধান  েথেক  িক  মেন  হয়  ইসলাম  একিট  সিহংস  ধর্ম,  রুষ্ট  িকংকা  প্রিতিহংসা

পরায়ন ধর্ম। নািক মেন হয় দয়া ও অনুগ্রেহর ধর্ম। এমনিক শাস্িত কার্যকর করার ক্েষত্েরও।
৫ম পর্ব

ইসলােম  শাস্িতর  িবধান  েয  ইসলােমর  স্বাভািবক  দয়াশীলতা,স্েনহময়তার  মেতা  মানিবক  গুণাবিলর  সােথ
সামঞ্জস্যপূর্ণ  গত  আসের  আমরা  েস  িবষেয়র  প্রিত  ইঙ্িগত  িদেয়িছলাম।  আসেল  ইসলােম  শাস্িতর  িবধানটা  হেলা
প্রিতেরাধমূলক,  প্রিতকারমূলক  নয়।  ইসলােম  শাস্িত  কার্যকর  করার  দর্শন  প্রিতিহংসামূলক  িকংবা  প্রিতেশাধ
পরায়ন নয়। বরং ইসলােম শাস্িতর িবধান হেলা রহমতস্বরূপ। হািদেস এেসেছ,  প্রিতিট শাস্িত কার্যকর করা চল্িলশ
িদবারাত্ির বৃষ্িট বর্ষেণর েচেয়ও উত্তম। এ পর্েব আমরা ইসলােম েজহাদ এবং রহমেতর সােথ েজহােদর সম্পর্ক িনেয়

খািনকটা কথা বলার েচষ্টা করেবা।
ইিতহাস পিরক্রমায় েযসব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তােত েদখা যাচ্েছ েয, মানুষ ইচ্ছায় েহাক আর অিনচ্ছায় েহাক
সবসময়ই  ক্ষমতার  দ্বন্দ্েব  কলহিলপ্ত  িছল,  কখেনা  কখেনা  তা  অভ্যন্তরীণ  পািরবািরক  যুদ্েধর  রূপ  লাভ  কের।
দ্বন্দ্ব সংঘােতর পর যারাই ক্ষমতার মসনেদ আেরাহন কেরেছ তারা আবার িবিভন্ন েদশ এবং জািতর ওপর আক্রমণ কের
ক্ষমতা  িবস্তােরর  েচষ্টা  কেরেছ।  এরফেল  জুলুম  আর  অন্যায়  অত্যাচাের  সারাটা  িবশ্বই  িনমজ্িজত  হেয়  পেড়।  এই
িতক্ত অিভজ্ঞতার ফেল অেনেকর মেনই একিট প্রশ্ন েদখা েদয়, তাহেলা ইসলাম একিট মানবতার ধর্ম,রহমেতর ধর্ম হবার

পরও েকন েজহােদর িবধান িদেয়েছ? েকন অত্যাচারীেদর িবরুদ্েধ সংগ্রাম করার অনুমিত িদেয়েছ?
এই প্রশ্েনর জবােব ইসলােমর িশক্ষা ও হুকুম আহকামগুেলা পর্যােলাচনা করার প্রেয়াজন রেয়েছ। আল্লাহ রাব্বুল
আলািমন বলদর্পী শক্িতগুেলার ঔদ্ধত্য ও  অবাধ সীমািতক্রম প্রিতহত করার লক্ষ্েয েযসব মূল্যবান িবিধ িবধান
িদেয়েছন েজহাদ েসসেবরই অন্তর্ভুক্ত। পিবত্র েকারআেনর সূরা আনফােলর ষাট নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ ‘আর েযটুকু



শক্িত  সামর্থই  েতামােদর  রেয়েছ  তােদরেক  (শত্রুেদর)  েমাকােবলা  করার  জন্েয  প্রস্তুত  কর!  একইভােব  প্রস্তুত
কেরা  পািলত  েঘাড়াগুেলােক  যােত  েসসেবর  মাধ্যেম  শত্রুেদরেক  ভীত  সন্ত্রস্ত  কের  তুলেত  পােরা!'  েকারআেনর  এই
আয়াত েথেক স্পষ্টভােবই েবাঝা যায় েয, ইসলাম মুসলমানেদর কােছ প্রত্যাশা কের তারা েযন সবসময় প্রিতরক্ষামূলক

প্রস্তুিত িনেয় রােখ, যােত শত্রুরা তােদর ওপর হামলা বা আক্রমণ করার ব্যাপাের িচন্তা করার সুেযাগ না পায়।
তেব শত্রুরা যিদ হামলা শুরু কের তাহেল মুসলমানেদর শক্িতশালী সামিরক শক্িতসামর্থ তােদর যুদ্ধ চািলেয় যাওয়া
েথেক  িবরত  রাখেত  পাের  এবং  শান্িতর  পতাকা  ওড়ােত  পাের।এরকম  পিরস্িথিতেত  মুসলমানরাও  সন্িধেত  আবদ্ধ  হেয়
যুদ্েধর  পিরসমাপ্িত  টানেত  পাের।  সূরা  আনফােলর  একষট্িট  নম্বর  আয়ােত  এ  সম্পর্েক  বলা  হেয়েছঃ  ‘আর  যিদ  তারা
সন্িধ করেত আগ্রহ প্রকাশ কের,তাহেল তুিমও েস  িদেকই আগ্রহী হও  এবং  আল্লাহর উপর ভরসা কর। িনঃসন্েদেহ িতিন
শ্রবণকারী;পিরজ্ঞাত।' আসেল যুদ্ধ ও সন্িধ সম্পর্েক ইসলােমর সামগ্িরক দৃষ্িটভঙ্িগ হেলা িবিভন্ন েদশ ও জািতর
স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা এবং জােলম শক্িতগুেলার অত্যাচার েরাধ করা। তবু যুদ্ধ যিদ েলেগই যায় তাহেল ইসলােমর
পরামর্শ হেলা যুদ্ধ িবরিত বা  বন্ধ করার ব্যাপাের যথাযথ সুেযাগগুেলােক কােজ লাগােনা। ইসলাম েকােনাভােবই
মুসলমানেদরেক িবনা কারেণ েদেশর সীমানা িবস্তােরর লক্ষ্েয অপর েকােনা েদেশর ওপর হামলা বা আক্রমণ শুরু করা

বা েকােনা েদশ দখল করার অনুমিত েদয় না।
ইসলােম  যুদ্েধর  ইিতহাস  পর্যােলাচনা  করেল  েদখা  যােব  েকােনা  যুদ্েধই  মুসলমানরা  আেগ  যুদ্ধ  শুরু  কের  িন,
শত্রুপক্ষই  যুদ্ধ  শুরু  কেরেছ।  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  বাকারার  ১৯৪  নম্বর  আয়ােত  েকবলমাত্র  হামলাকারীেদর
হামলার  জবােব  যুদ্ধ  করার  অনুমিত  েদওয়া  হেয়েছ।  এ  প্রসঙ্েগ  আয়াতিটেত  এেসেছঃ  ‘সামগ্িরকভােব,  যারা  েতামােদর
উপর  জবরদস্িত  কেরেছ,েতামরা  তােদর  উপর  জবরদস্িত  কর,েযমন  জবরদস্িত  তারা  কেরেছ  েতামােদর  উপর।  আর  েতামরা

আল্লাহেক  ভয়  কর  এবং  েজেন  রাখ,যারা  পরেহজগার,আল্লাহ  তােদর  সােথ  রেয়েছন।'
যুদ্ধেক  ইসলাম  কখেনাই  একিট  মূল্যেবাধ  িহেসেব  মূল্যায়ন  কের  িন।  বরং  যুদ্েধ  েযেহতু  জান-মাল,ধন-সম্পেদর
ব্যাপক ক্ষয়ক্ষিত হয় েসজন্েয যুদ্ধেক মূল্যেবাধ িবেরাধী একিট িবষয় িহেসেব মেন করা হয়। েকারআেনর িবিভন্ন
আয়ােত  তাই  যুদ্ধেক  বজ্র,ভূিমকম্প,ঐশী  িবপদ  িকংবা  যিমনী  বালা  িহেসেব  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এ  কারেণ  ইসলােম
যেতাটা সম্ভব যুদ্ধ এিড়েয় চলার ওপর গুরুত্ব েদওয়া হেয়েছ। ইসলাম ঐশী ধর্েমর অনুসারীেদর সােথ শান্িতপূর্ণ
সহাবস্থােনর  ওপর  গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছ।  তেব  সিহংসতা  আর  সীমাহীন  অত্যাচােরর  ফেল  যিদ  েকােনা  একিট  েদশ  বা
জািতেক হুমিকগ্রস্ত কের েতােল িকংবা পিবত্র েকােনা ধর্েমর মূল্যেবাধগুেলােক িনশ্িচহ্ন কের েদয়ার আশঙ্কা
ৈতির হয় তাহেল তার িবরুদ্েধ যুদ্ধ করােক েজহাদ িফ সািবিলল্ল... িহেসেব গণ্য করা হয়।েসক্েষত্ের েকােনা েদশ,
জািত  ও  ধর্মেক  রক্ষা  করার  স্বার্েথ  েজহাদ  করােক  জ্ঞান  ও  িবেবেকর  দৃষ্িটেত  অবশ্য  করণীয়  বেল  উল্েলখ  করা
হেয়েছ।মুসলমানেদরেক সশস্ত্র যুদ্েধর জন্েয অনুমিত িদেয় সর্বপ্রথম েয কিট আয়াত অবতীর্ণ হেয়েছ েসগুেলা হেলা

সূরা হাজ্েজর আটত্িরশ েথেক চল্িলশ নম্বর আয়াত।
মুসলমানেদর  ওপর  েযসব  অত্যাচার  করা  হেয়েছ,অত্যাচােরর  ফেল  মুসলমানরা  যখন  িনেজেদর  বাস্তুিভটা,  িনেজেদর
ঘরবািড়  েথেক  উচ্েছদ  হেয়  উদ্বাস্তুেত  পিরণত  হেয়েছ,েকবলমাত্র  তখিন  তােদরেক  েজহােদর  অনুমিত  েদওয়া  হেয়েছ।
সূরা  হাজ্েজর  চল্িলশ  নম্বর  আয়ােত  এ  প্রসঙ্েগ  বলা  হেয়েছঃ  ‘আল্লাহ  যিদ  মানবজািতর  একদলেক  অপর  দল  দ্বারা
প্রিতহত  না  করেতন,তেব  খ্রীষ্টানেদর  িগর্জা,ইহুদীেদর  উপাসনালয়  এবং  মুসলমানেদর  মসিজদগুেলা-েযখােন  েখাদার
নাম  েবিশ  েবিশ  স্মরণ  করা  হয়-িবধ্বস্ত  হেয়  েযত।  আল্লাহ  িনশ্চয়ই  তােদরেক  সাহায্য  করেবন,যারা  আল্লাহেক
সাহায্য  কের।  িনশ্চয়ই  আল্লাহ  মহাপরাক্রমশালী  এবং  অিবনশ্বর।'  এই  আয়াত  অনুযায়ী  বলদর্পী  এবং  স্ৈবরাচারী



শক্িতর  ধ্বংসাত্মক  পদক্েষেপর  কােছ  িবশ্ববাসীর  নিত  স্বীকার  করা  উিচত  নয়।  বৃহৎ  শক্িতগুেলা  অন্যেদর  ওপর
তােদর  আিধপত্য  িবস্তােরর  জন্েয  হাজার  হাজার  িনরীহ  মানুেষর  রক্ত  ঝরাচ্েছ,  তারা  মানুেষর  অিধকার  পদদিলত
করেছ।তারা জাগরণ এবং ইবাদােতর স্থান বা  প্রার্থনালয়গুেলােক িনশ্িচহ্ন কের িদচ্েছ। অথচ এ  আয়ােতর িশক্ষা
অনুযায়ী  ইসলােম  েজহাদ  েকবল  মুসলমানেদর  মসিজদ  রক্ষারই  গ্যারান্িট  নয়  বরং  অপরাপর  ঐশী  ধর্েমর

উপাসনালয়গুেলােকও  সুরক্িষত  রাখার  গ্যারান্িট  েদয়।
প্রকৃত অর্েথ ইসলােম েজহােদর অর্থ হচ্েছ জুলুম-অত্যাচার ও িনপীিড়ত জনতার অিধকােরর পক্েষ েযৗক্িতক অবস্থান
েনওয়া।  এ  জন্েযই  েফতনা  ফাসাদ  দূর  কের  মুসলমানেদর  িনরাপত্তা  িনশ্িচত  করা,  িবিভন্ন  সরকার  এবং  অৈনসলামী
সমােজর সােথ শান্িতপূর্ণভােব জীবনযাপন করার ওপর েজার েদওয়া হেয়েছ যােত একত্ববােদর সম্প্রসারেণর ক্েষত্র
প্রস্তুত  হয়।  ইসলােম  েজহােদর  ব্যাপাের  েযসব  িশষ্টাচার  অবশ্য  পালনীয়  েসগুেলার  প্রিত  নজর  িদেলও  েজহােদর
লক্ষ্য  সুস্পষ্ট  হেয়  যায়।েযমন  মুসলমানেদর  পক্ষ  েথেক  যুদ্ধ  শুরু  করা  যােব  না।  যুদ্ধ  এড়াবার  লক্ষ্েয
আেলাচনার ওপর গুরুত্ব িদেত হেব। নারী-িশশু ও বৃদ্েধর ওপর আঘাত হানা যােব না। িববদমান পক্ষগুেলার মুখপাত্র
বা কূটনীিতকেদর িনরাপত্তা িনশ্িচত করা। শত্রুেদর অিধকােরর প্রিত যথােযাগ্য সম্মান েদখােনা। গণিবধ্বংসী
মারণাস্ত্েরর  ব্যবহার  না  করা।বন্দীেদর  সােথ  সুন্দর  আচরণ  করা।  চুক্িত  ভঙ্গ  না  করা-ইত্যািদ  ইসলামী

প্রিতরক্ষা  ও  যুদ্েধর  গুরুত্বপূর্ণ  িকছু  ৈবিশষ্ট্য।
এ  সব  ৈবিশষ্ট্য  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,  ইসলামী  যুদ্েধ  পার্িথব  েকােনা  স্বার্থ  েনই,  সীমানা  িবস্তােরর  েকােনা
লক্ষ্য  েনই,েনই  পদমর্যাদা  িকংবা  কর্তৃত্ব  প্রিতষ্ঠার  িচন্তা  করার  েকােনা  সুেযাগ।  বরং  ইসলােমর

প্রিতরক্ষামূলক  যুদ্েধর  লক্ষ্যই  হেলা  মানুষেক  জুলুম  িনর্যাতন  ও  মূর্খতা  েথেক  মুক্িত  েদওয়া।
সূত্র: েরিডও েতহরান

 

 


